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আসসালামু আলাইকুম।
বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ৫% সুদে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম-২০১৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
‘মাছে-ভাতে যেমন বাঙালি’ যেমন, তেমনি ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’ এটিও বাংলার প্রতিটি মায়ের আকুতি।
এই দুধে-ভাতে থাকার মধ্য দিয়ে সন্তনের সুস্বাস্থ্য এবং ভালোভাবে বেড়ে উঠার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ দুধ সুস্বাস্থ্যের প্রতীক, দুধ বাঙালির স্বচ্ছলতার প্রতীক।
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করে। শিশুর সু্স্থ-সবল হয়ে বেড়ে উঠার জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। 
পুষ্টি গুণ এবং স্বাদের কারণেই সব বয়সের মানুষের কাছে দুধ একটি উপাদেয় খাদ্য। একটি শিশুর সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে উঠার জন্য দুধ অপরিহার্য খাদ্য। শুধু ছোটদের জন্য নয়, সব বয়সের মানুষেরই জন্যই দুধ একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য।
স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এক স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন: ‘‘তোমরা বেশী বেশী দুধ পান করবে। ফলে মেধা বৃদ্ধি পেয়ে ভবিষ্যতে তোমরাই দেশ পরিচালনায় কর্ণধার হবে।’’ 
সুধী,
একটা সময় ছিল যখন প্রতিটি গৃহস্থবাড়িতে দু-চারটি গাভী থাকত। সেগুলো সারাবছর পালাক্রমে দুধ দিত। তা থেকে পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মিটত।
কিন্তু দিন বদলে গেছে। আগে জমি পতিত থাকত। সেগুলো গোচারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে একই জমিতে ৩/৪টি ফসল হচ্ছে। গোচারণ ভূমি কমে গেছে। ফলে পশু খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইচ্ছে করলেই কেউ আর নিজেরা গাভী পুষতে পারেন না।
দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিরাপদ দুধ ও দুগ্ধ পণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার FAO, DANIDA, UNDP-সহ অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় Bangladesh Milk Producers Cooperative Union Limited গঠন করে। 
এই সমিতির আওতায় মিল্কভিটা ব্রান্ড নামে দুধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম শুরু হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এখনও এর কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে  প্রতিষ্ঠানটি  দেশের ২৫টি জেলায় কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ভবিষ্যতে সারাদেশে মিল্ক ইউনিয়নের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । 
 মিল্ক ইউনিয়নের এ কর্ম বিস্তৃতির ফলে একদিকে যেমন দেশ আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তেমনি দেশের দুগ্ধ উৎপাদকারী  কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখবে।
সুধী,
আমরা দানাদার খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। মাছের উৎপাদনও অনেক বেড়েছে। হাঁস-মুরগি উৎপাদনেও আমাদের সাফল্য আশাব্যঞ্জক। বর্তমানে আমরা মাংস এবং দুধ উৎপাদনে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছি। 
খাদ্য ঘাটতি মেটানোর পর এখন আমাদের লক্ষ্য পুষ্টি চাহিদা মেটানো। এজন্য গবাদি-পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়াতে হবে দুধের উৎপাদন। কারণ প্রতি বছর আমাদের দুধের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকার গুড়া দুধ আমদানি করতে হয়। এই গুড়া দুধ আবার স্বাস্থ্যসম্মত নয়।
আমাদের সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশে দুধের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশে তরল দুধের উৎপাদন ছিল ৬৯ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন। এই উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদনের চেয়ে ৮ লাখ ৮০ হাজার   মেট্রিক টন এবং ২০০১ সালের তুলনায় প্রায় তিন গুণেরও বেশি।
অভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, দুধের উৎপাদন আরও প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। 
সুধিমন্ডলী,
আমাদের দেশে দুধের যে উৎপাদন হয় তা মূলতঃ উৎপাদন করেন ক্ষুদ্র খামারীরা। পোল্ট্রি শিল্পের ন্যায় বড় পরিসরে ডেইরির বাণিজ্যিক খামার গড়ে উঠেনি। এ জন্য ক্ষুদ্র খামারীদের শ্রম কাজে লাগিয়ে দেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এই জাত উন্নয়নের প্রধান কৌশল বা প্রযুক্তি হল কৃত্রিম প্রজনন। 
১৯৭৩ সালে জাতির পিতার নির্দেশে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম দেশের বৃহত্তর সব জেলায় সম্প্রসারিত হয়। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সরকার মহিষের ক্ষেত্রেও প্রজনন চালু করেছে। আমরা দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
· গব্যেষণার মাধ্যমে জাত উন্নয়ন এবং অধিক হিমায়িত সিমেনের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সম্প্রতি বুল ষ্টেশন ও ল্যাবরেটরি নির্মাণে আমরা নতুন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছি।
· কৃত্রিম প্রজননের প্রধান বাঁধা সঙ্কর জাতের বাছুর মৃত্যুর উচ্চহার। এ উচ্চহার কমানোর জন্য আমি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।
দুদ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা কার্যক্রমকে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বল্প সুদে মূলধনের ব্যবস্থা করছি। 
এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থ মন্ত্রণালয় এগিয়ে এসেছে। 
দুগ্ধ উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদিত দুধ জনস্বাস্থ্যের জন্যে নিরাপদ কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এন্টিবায়োটিক রেসিডিউ, জীবাণু সংক্রমণ এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থমুক্ত নিরাপদ দুধ উৎপাদনে খামারীদের সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তদারকি বাড়াতে হবে।
অর্থ সঙ্কটে দরিদ্র খামারীরা অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে খামার পরিচালনা করতে পারেন না। স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র খামারীদের ঋণ সহায়তার জন্যে ২০০ কোটি টাকার যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আশা করি এই অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্যে সকল ঋণগ্রহীতা ও সংশ্লিষ্ট সকল সিডিউল ব্যাংক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানাই।
সম্মানিত সুধি,
দুধ একটি দ্রুত পচনশীল পণ্য। আমরা যতটুকু দুগ্ধ উৎপাদন করি তা যেন সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা যায় সে জন্য দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। দুধের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দুধ থেকে রপ্তানিযোগ্য নতুন নতুন পণ্যের উৎপাদন করতে হবে। 
বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। দুগ্ধ উৎপাদনকারী ছোট ছোট খামারীরা যেন যৌক্তিক মূল্য থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ডেইরী বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। আমরা দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়ন  ত্বরান্বিত করতে চাই।
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা বা এমডিজিতে উল্লেখ ছিল দারিদ্র্য এবং অপুষ্টিকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এমডিজির অনেক লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে। 
এখন আমাদের সামনে রয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা বা এসডিজি। এসডিজির এক নম্বর লক্ষ্য ‘‘End Poverty in all its forms everywhere and Promote Sustainable Agriculture’’। আর এই লক্ষ্য অর্জনে প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ শিল্পের ভুমিকা অনস্বীকার্য।
আমরা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি। দেশের অর্থ বাড়ছে, বাজেট বাড়ছে, বাড়ছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে, নগরায়ন হচ্ছে। ফলে মানসম্মত প্রাণিজ প্রোটিন তথা দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদা বাড়ছে।
প্রাণিসম্পদ উন্নত হলে দুধের উৎপাদন বাড়বে এবং দুধ সহজপ্রাপ্য হলে চাহিদা বাড়বে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম হবে আরও মেধাবী ও কর্মোদ্দীপ্ত।
আজ ঋণ গ্রহণের প্রান্তিক পর্যায়ে খামারীরা আরও গাভী পালনে এবং দুগ্ধ উৎপাদনে উৎসাহিত হবেন। ফলে দেশ দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে।
দুধের উৎপাদন বাড়ুক, দুগ্ধ পানের মাধ্যমে গড়ে উঠুক মেধাবী জাতি। এই কামনায় সবাইকে আবারও সালাম এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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